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শিশুর প্রথম পরিচয় | 


আমি ভারতে বাস করি । 


ভারত আমার দেশ | ভারতের প্রতিটি মানুষ আমার অত্যন্ত প্রিয়, 


আমার ভাই-বোন-বন্ধু । এখানে ধারা বসবাস করেন তারা সবাই ভারতবাসী বা ভারতীয় । 


বিরাট দেশ এই ভারত । 


এখানে অনেক ছোটো ছোটো রাজ্য বা প্রদেশ আছে । এদের মধ্যে 


পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য । আমি এই রাজ্যেই বাস করি। আমি বাঙালী, বাঙ্লায় কথা 
বলি,_বাঙ্লা আমার মাতৃভাষা । 


আবার এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি অনেক গ্রাম ও শহর নিয়ে গড়ে উঠেছে । এইসব গ্রাম-শহরে 
আমরা বাঙালীরা বহু রাজ্যের বহু জাতের মানুষের সাথে এক' যোগে মিলেমিশে বাস করছি । 


কলকাতা আমাদের রাজধানী 


অন্যতম বড়ো. শহর । কলকাতার আর এক নাম ‘মহানগরী’ । 


| এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম শহর | এ ছাড়া, এটি পৃথিবীর মধ্যেও 


আরো ভালো করে যদি ব 


লি, আমি বাবা-মা-ভাই-বোনের সঙ্গে একত্রে নিজের বাড়িতে থাকি । 


বাড়ির চারপাশে আমার প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি । আমরা কেউ থাকি শহরে, কেউ বা 


১ 


জন 4 
থাকি গ্রামে । আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বা আবার খ্রীষ্টান । কিন্তু আমরা সবাই 
বাঙালী-_বাঙালা মায়ের সন্তান | | 

এবার যদি আমার কাছে কেউ আমার পরিচয় জানতে চায় তাহলে আমাকে পর পর এইভাবে 
বলতে হবে । আমার নাম, বাবার নাম, আমার গ্রাম বা শহরের নাম ; আমি যে জেলায় বাস করি 
তার নাম, আমার রাজ্যের নাম এবং আমার দেশের নাম । 


বাঙালী কাদের বলে ? তাদের ভাষা কি? 
$ যারা পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছে, পশ্চিমবঙ্গে বাস করে আর বাংলা ভাষায় কথা বলে, তারা হলো বাঙালী । 
তাদের ভাষা বাংলা । 
প্রঃ তোমার পরিচয় কী? 
উঃ আমি একজন ভারতীয় বা ভারতবাসী। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আমার বাস। আমি জাতিতে বাঙালী। 


॥ পাঠ্য মূল্যায়ন ॥ 


১ প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £ 
ক) তোমার গ্রামের/শহরের নাম বলো । 
খ) তোমার বাবা কি করেন? 

গ) তুমি কোন্‌ দেশের অধিবাসী, 
ঘ) তোমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় কী? 
ঙ) তোমাকে বাঙালী কেন বলবো ? ' 


৬ ২। ভুল কথাটি রেখে ঠিক কথাটি পাশে লিখ ঃ 
ক) আমার দেশের নাম ভারত/বাংলা । 
খ) আমার রাজ্যের নাম পশ্চিমবজগ/ভারত | 
গ) আমি একজন বিহারী/রাঙালী । 
ঘ) আমি শহরে/গ্রামে বাস করি৷. 

) আমি প্রথম 


GV লে লে EY এ 


২৯১২ 
fi 
মল নাম ময় SE বোন, ভাই, 
কাকা, কাকি-মা ও আমি সকলে একসাথে বাস করি | এইভাবে একই রক্তের মানুষদের নিয়ে 
একসাথে বাস করার মধ্যেই গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবার । আমাদের এই পরিবারে আমরা 
মোট দশ জন | আবার কারো কারো পরিবারে দশের বেশি হতে পারে আবার তার চেয়ে 
কমও হতে পারে । 

যেমন ধরো না, আমার পাশের বাড়ি রাঙাদের কথা | রাঙার মা বাবা আর তার ছোট্ট ভাই 
কণাকে নিয়ে তাদের একটা পরিবার । সেখানে কেবল মাত্র তারা চারজন | 

আবার আমাদের বিদ্যালয়ের ছোটদা’র বাড়ির কথা যদি ধরি, তবে দেখতে পাবো তাদের 
এক বিশাল পরিবার । সেখানে তারা একত্রে ছাব্বশজন বাস করেন । এইভাবে এক একটি 
পরিবারের একেক জন ‘কর্তা’ থাকেন । তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ ঠিকমতো পালিত হচ্ছে 
কিনা তা দেখাশোনা করেন । আবার পরিবারের সকলের কাজ "এক নয় । আমার বাবা 
শিক্ষকতা করেন, রাঙার বাবা হীরকবন্দরে কোনো এক আপিসে কাজ করেন । আবার হাবলুর 
বাবা চাষের কাজে গম ফলিয়ে চমৎকার সংসার চালাচ্ছেন | | 

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নানান্‌ কাজের মধ্য দিয়ে পরিবারের কর্তাই সংসার চালান । এই 
সংসার চালানোর জন্যে যিনি যেভাবে রোজগার করেন সেইটাই হল তার জীবিকা । 
ভিন্নজনের জীবিকা ভিন্ন রকমের থাকতে পারে। 

আমাদের বাড়িতে বাবা যেমন সংসার চালানোর জন্য টাকা-পয়সা রোজগার করেন, মা 
তেমনি বাড়ির যাবতীয় কাজ করেন, রান্নাবান্না করেন, আমাদের সবাইকে যথাসময়ে খেতে 
দেন, জামা কাপড় কেচে পরিষ্কার করেন । ঘরদোর পরিষ্কার রাখেন__এক কথায় তিনি 
সংসারের সব কাজই করেন। 

বাড়িতে আমাদের প্রধান কাজ হোল পড়াশুনা করা ও বিদ্যালয়ে যাওয়া | পড়াশুনার 
ফাকে মায়ের কাজে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কাজ | 

আমিও মায়ের কাজে সাহায্য করি । যেমন-__বারান্দা ঝাট দিই, বাগান থেকে আনাজ 

তুলে আনি, জল এনে দিই, মায়ের গাই-দোয়ার সময় বাছুরকে ধরি । আবার পরীক্ষায় যাতে 
ভালো নন পাই সেজন্যে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনাও করি-। মাও আমাকে পড়ার কাজে 
সাহায্য করেন । বাড়ির বড়োরা আমার গুরুজন । ওদের কথার অবাধ্য কখনো হইনা ; এরা যা 
আদেশ করেন তাই মেনে চলি । আমার ছোটোবোন ভাদুর সঙ্গে কোনো দিন ঝগড়া করি না । 
তাকে আমি খুব স্নেহ করি. লজেঞ্জুস খাওয়াই ।এই ভাবে মিলে মিশে থাকি । 
৩ 


প্রঃ পরিবার বলতে তুমি কি বোঝ ? 
উঃ বাবা, মা, ভাই, বোন, ঠাকুরমা প্রভৃতি একই রক্তের মানুষদের একসাথে বাস করার মধ্যেই গড়ে ওঠে 
আমাদের পরিবার । ৃ 
ঃ জীবিকা কাকে বলে ? 
উঃ সংসার চালানোর জন্য পরিবারের কর্তা যে কাজ ক'রে টাকা পয়সা রোজগার করেন তাকেই জীবিকা 
বলে। 
৪ সংসারে মা কী কাজ করেন? 
উঃ মা রান্না করেন, সবাইকে খেতে দেন, ঘরদোর পরিষ্কার রাখেন, জামা কাপড় কেচে সাফ করেন | এক 
কথায়, তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ করেন । 
£ তোমার প্রধান কাজ কি বলো। 


উঃ আমার প্রধান কাজ হোল পড়াশুনা করা বিদ্যালয়ে যাওয়া আর খেলাধূলা করা। 


A ৭ 


দা 
৪5741 


ক) তোমার পরিবারে কে কে আছেন ? 
উড: 


ঃ | 
খ) রাঙাদের বাড়িতে কে কে আছেন? 
উ.: 


| 
গ) তোমার বাবা কী কাজ করেন? 
উ: 


ঃ | 
ঘ) তুমি পরিবারে সকলের সাথে কেমনভাবে চলবে ? - 
ডউ: 


- ৭, | 
উ) মায়ের কোন্‌ কোন্‌ কাজে তুমি সাহায্য করো তা লিখো? 


তারে ভা তত নয তেখনে সা ত 
করে তাকে ঘর বা বাড়ি বলে । এই ঘর বা বাড়ি হোল দু'রকমের ৷ কাচা বাড়ি ও পাকা বাড়ি । 
মাটি, বাশ, খড় দিয়ে তৈরি বাড়ি হোল কাচা বাড়ি’ আর ইট, সিমেন্ট, চুণ, বালি ইত্যাদি দিয়ে 
তৈরি বাড়িকে বলে “পাকা বাড়ি’ । এই পাকা বাড়ি যারা তৈরি করে তাদের বলে রাজমিস্ত্ি। আর 
যারা মাটির বাড়ি তৈরি ও মেরামত করে তাদের বলে ঘরামি | 

এতো গেলো এখনকার ঘরবাড়ির কথা । কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে এসব ঘরবাড়ি ছিলো 
না, কেন না, মানুষ তখন বাড়িঘর বানাতে শেখেনি ৷ তখনকার মানুষ বনে জঙ্গলে থেকেছে বন্য 
পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে । তারপর তারা এইসব হিংস্র পশুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে আর ঝড়, 
বজ্র ও বৃষ্টিপাতের হাত থেকে বাচতে বুদ্ধিবলে একদিন ঘর তৈরি করতে শিখেছিলো । তারপর 
যতো দিন গেছে ততই উন্নতি হয়েছে, সৌন্দর্যও বেড়েছে অনেক । 

গ্রামের বেশির ভাগ বাড়ি মাটির তৈরি । সেখানে প্রায় অনেক পরিবারেই অনেকগুলো ক'রে 
ঘর থাকে । এগুলোর কোন্টি ব্যবহার হয় বসার জন্য, শোবার জন্য, খাবারের জন্য আর রান্নাঘর 
তো আছেই । তাছাড়া ধান-কলাই রাখার মরাই আছে, গোরু-মোষ রাখার গোয়াল ঘরও আছে । 

শহরের বেশির ভাগ ঘরবাড়ি পাকা এবং সেগুলো পাশাপাশি থাকে | শহরে মানুষের সংখ্যা 
অনেক বেশি, তাই তাদের দু-তিন খানা ঘর নিয়েই সব কাজ চালাতে হয় | এ ছাড়া ছোটো ছোটো 
উড রি কাচা । 


> ম্ও 


প্রঃ মানুষ প্রথম কি জন্যে ঘর তৈরি করেছিলো ? 

উঃ হিংস্ৰ পশুর হাত থেকে নিরাপদে বাচার জন্যে, ঝড়, বজ্র, বৃষ্টিপাতের হাত কে রক্ষা টাতে মানু থম 
ঘর তৈরি করেছিলো । 

প্রঃ ঘরবাড়ি 'কতোরকমের আছে 

উঃ নাতি দুরকনের জাম রাডি রিচি দির উনি বির ই বালি, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি 
সহযোগে তৈরি বাড়ি হোল পাকা বাড়ি । 

প্রঃ একটি আদর্শবাড়িতে কি কি থাকা দরকার ? 

উঃ একটি আদর্শ বাড়িতে বসার ঘর, শোবার ঘর, পড়াশুনার ঘর, রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, ইডি 

প্র 

ড় 


ঘর থাকা দরকার । 

£ শহরের বাড়িগুলো কেমন ? 

£ শহরের বাড়িগুলো গ্রামের বাড়ির মতো নয়, তবে সব বাড়িই প্রায় পাকা.। শহরে জায়গা কম ব'লে বাড়ির 
ভেতরেই শোবার বা রান্নাঘর । আর ঘরের পাশেই স্ানাগার ও পায়খানা থাকে । 


৫ ৯ 


ভূগোল 


৪ ১। নিজের কথায় লিখ £ 


কোন্‌ ঘরটি কি কাজে লাগে ? 
ক) গোয়াল ঘর_ 

খ) রান্নাঘর 

গ) মরাই_ 

ঘ) বসার ঘর__ 


| 
| 
| 
| 


লে ণে GV লে 


৬ ২। শুন্য স্থান পূরণ করো : 


ক) নিরাপদে থাকার জন্যে মানুষের একটা-___থাকা .দরকার । খ) যতো দিন গেছে ততই 
তার-__ুহয়েছে____বেড়েছে। গ) শহরে বেশির ভাগ বাড়ি____ | ঘ) সেগুলো থাকে । উ) 
যারা মাটির বাড়ি তৈরি করে____বলে। র 


ই, সুর বিদ্যালয় 
আমার নাম সৌরভ | আমি য় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার বিদ্যালয়ের নাম 
দেবেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমাদের বিদ্যালয় গৃহটি একটি বড়ো রাস্তার পাশেই অবস্থিত ৷ 


কিছুটা দূরে, রাস্তার ওপারে ধানক্ষেত। এই বর্ষায় চাষীভাইরা সেখানে কাজ করছে সারাদিন | 
বড়ো ঝিলের 
লয় গৃহের সামনে আমরা কয়েকটি নারকেল-চারা ও ঝাউ-চারা লাগিয়েছি তবে পাড়ার 


গোরু-ছাগলে উৎপাত করে তি 
ৃ বেস্ট হুদার £ ' তথাপিও গাছ লাগানোর উদ্যম আমাদের 


ভূগোল ্‌ 

আমাদের বিদ্যালয় গৃহটি ইটের দেয়াল আর টালির ছাউনি | বিদ্যলয়ে আলো-বাতাসের প্রাচুর্য 
রয়েছে যথেষ্ট, কারণ গ্রামের খোলা-মেলা জায়গায় বিদ্যালয়টি অবস্থিত । এখানে জলের কোনো 
অভাব নেই । কেননা, পাশেই একটি নলকূপ আছে অন্য পাশে স্নানের জন্য একটি বড়ে পুকুরও 
আছে । আমাদের বিদ্যালয় বেলা ১১টায় বসে আর ছুটি হয় বেলা সাড়ে তিনটের সময় । 
বিদ্যালয়ের এই সব সময় জানানোর ‘জন্যে ঘন্টা বাজানো হয় । 

বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে লেখাপড়া করি তাদের আমরা সহপাঠী বলি । তাদের 
সঙ্গে ভাইবোনের মতো ব্যবহার করি । আমরা শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসি | শিক্ষা 
গ্রহণ ক'রে আমরা একদিন বড়ো হবো, তারপর আমরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল, 
অধ্যাপক, শিক্ষক ইত্যাদি হয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলবো । 


শিক্ষকমশাই |! তাদের শিক্ষাতেই আমরা শিশুরা মানুষের মতো মানুষ 'হয়ে উঠছি। 
শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের দিশারী | কাজেই আমাদের সকলকেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভক্তি 
অরদ্ধা করা উচিত । 

এখানে পিন রিভার | কাজেই বিদ্যালয় 
রি নয 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে মনটি যেমন পবিত্র ও সুন্দর থাকে তেমনি বিদ্যালয় গৃহ ও 
পরিচ্ছন্ন রাখলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর হয় ; আমাদের পড়াশুনা ও সীহ দর চা 
হয়। সেইজন্যে আমরা বিদ্যালয়ে ঝাট দিই, জল. ছড়িয়ে দিই । বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাগজের টুকরো 
বা অন্য কিছু পড়ে থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে তুলে সাফ করে দিই । আমাদের প্রত্যেকের বিদ্যালয়ের 
দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত । 


প্রঃ বিদ্যালয় বলতে কি বোঝ ? 


উঃ বিদ্যালয় হোল এমন একটি পবিত্র স্থান বা গৃহ যেখানে সব রকমের পরিবারের__ছেলেমেয়েরা শিক্ষক 
'মহাশয়দের কাছ থেকে লেখাপড়া শিখে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে । 

প্রঃ তোমার সহপাঠী কারা ? 

উঃ যারা আমাদের সাথে একই শ্রেণীতে পড়াশুনা, করে তারাই আমার সহপাঠী | 

প্রঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কী রকম আচরণ করা উচিত ? 

উঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের দিশারী-ন্বরূপ | এরা শিক্ষাগুরু-পরম গুরুদেব | এদের পিতামাতার 
ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত ৷ 


৭ 


আকাশ, বাতাস, জল, মাটি ইত্যাদি নিয়েই আমাদের পরিবেশ । 

জন্মের পর শিশু মা বাবা দাদা দিদি ঠাকুরমার কাছে'মানুষ হয় । যখন সে খুব ছোটো থাকে 
তখন সে বাড়ির লোকজন ছাড়া আর কাউকে চিনে না | কিন্তু যখন সে বড়ো হয় তখন আস্তে 
আস্তে সবাইকে চিনতে শেখে ৷ বাড়িতে গোরু, ছাগল, কুকুর, হাস, মুরগি থাকলে তাদের 
চিনে | এইসব প্রাণী কি উপকার করে তা সে তখন জানতে পারে | এবং এদের সম্বন্ধে ও 
তার একটা ধারণা জন্মে । 

বাড়ির পাশের বাগানে রয়েছে গাছপালা । সেখানে শিশু দেখলো আম, জাম, কলা, 
নারিকেল, কাঠাল, বাতাবি, তাল, বেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের. গাছ। এ সব গাছ কেমন 
দেখতে হয়, কতো বড়ো হয় বা কখন ফল হয়, সে-সব ক্রমশঃ সে জানতে পারে । কখনো 
কখনো বড়োদের সে বিভিন্ন গাছ লাগাতে দেখে । তাতে সে কোন্টা সক্জি গাছ বা কোন্টা 
ফলের গাছ তা বুঝতে পারে। 

বাগানের গাছে গাছে ঝোপেঝাড়ে নানা রঙের নানা রকমের পাখি দেখা যায়, তারা ফল 
খায়, ওড়ে, কিচির-মিচির করে ঝগড়া করে, গান গায়, শিস দেয়, __ এসব শিশু দেখেছে, 
জেনেছে কোন্টা কী পাখি। তখন তার ইচ্ছে হয় সেও পাখি পোষে। 

বড়ো হয়ে শিশু যায় বিদ্যালয়ে । সেখানে সহপাঠী ও র সে চেনে। 
বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে তাকে কুমোর পাড়া ও জেলে-পাড়ার উপর দিয়েই যেতে হয় । 
হয়তো বা তার বাড়ির কাছাকাছি তাতী পাড়াও আছে। সে নিজেই দেখতে তা পায়, বুঝতে 
পারে-___কুমোরভাই মাটির পাত্র তৈরি করে, তাতী তাত বোনো, জেলেরা ধরে মাছ। 
মায়ের সাথে দুধ আনতে গিয়ে সে জানতে পারে গোয়ালা কারা | এইভাবেই ক্রমেই শিশু 
মানুষজন ও সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে থাকে । 

বাড়ির থেকে বাইরে গেলেই মাথার উপর খোলা আকাশ, সূর্য, মেঘ, চাদ, তারা ইত্যাদি 


সে দেখে। সূর্য থেকে আলো, তাপ আর প্রকৃতির কাছ থেকে জল, বাতাস সে পায়। 
এইভাবে তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিশে সে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ 'করতে 
পেরেছে । 


৮ 


আতর | 
উঃ আমাদের চারশ শের হরর ভর সন ছল পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, আকাশ বাতাস, জল, 
মাটি ইত্যাদি নিয়েই আমাদের পরিবেশ । 

প্রঃ তোমাদের বাগানে কোন্‌ কোন্‌ পাখি দেখতে পাও ? 

উঃ আমাদের বাগানে কাক, কোকিল, টিয়া, ফিঙে, চড়ুই, শালিক, মাছরাঙা, চাতক, বাবুই, ঘুঘু, দোয়েল 
ইত্যাদি পাখি দেখতে পাই । 

প্রঃ রাতের আকাশে কি দেখতে পাও ? 

উ £ রাত্রিবেলা আকাশে টাদ ও অসংখ্য তারা দেখতে পাই । 


॥ পাঠ-মূল্যায়ন ॥ 
৪ নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £ 
ক) তোমার বাড়ির আশেপাশে তুমি কি কি পশুপাখি দেখেছো বলো? 


খ) তোমাদের বাড়িতে কি কি গৃহপালিত পশু আছে? 
গ) হাস-মুরগী মানুষের কী কী উপকার করে? 
ঘ) তোমাদের বাগানে বাবা কি কি গাছ লাগিয়েছেন তার নাম বলো। 


ও) পীচটি ফুলের নাম বলো । 


 ১। ছোট ছোট কথায় উত্তর দাও ঃ 
(ক) বদাশিকষার জন্য তোমরা কোথায় যাও ? 


ও) কাজ কি? 
(0) বাল নূহ ও ভন নর গাল হল কি কর সার 


সপ কর বলা হয! 


শূন্যস্থান পূরণ কর 

(ক) আমাদের ____ ইটের দেওয়াল আর টালীর == | 
(খ) বিদ্যালয় ____ বসে == হয় বেলা == ৷ 

(গ) == গ্রহণ করে আমরা একদিন ___- হব! 


(ঘ) শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের ____ | 
৪) 


গাল 


ভে ও 
যখন থেকে মানুষ এক সঙ্গে বাস করা শিখলো তখন তারা ঘরবাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসরাস 
করতে লাগলো | একই রক্তের মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠলো এক একটি পরিবার । পরিবারের 
মধ্যে এক সঙ্গে এরা প্রত্যেকেই আপনজন | পরিবারের সকলের সঙ্গে সকলের মধুর সম্পর্ক 
থাকলে সংসারে কোনো অশান্তি আসে না, সকলের মধ্যে সকলের প্রীতির সম্পর্ক থাকলে 
পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠে । 
পরিবারে বয়স্কদের সঙ্গে শিশুর স্নেহ ভালোবাসার একটা নিবিড় টান থাকে । শিশুদের সকলেই 
ভালোবাসে, ন্নেহ করে। 
পরিবারে ধারা বয়সে বড়ো তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হয় ; সম্মান দেখাতে হয় | বয়সে যারা 
ছোটো, তাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতে হয় | ছোটো ছোটো ভাইবোনদের স্লেহ করতে হয় । 
ভালোবাসতেও হয় । 
পাড়াপড়শিদের সাথেও নম্র ও ভদ্র আচার করতে হয় । তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে 
পারস্পরিক সহযোগিতায় সকলের সাহায্য পাওয়া যায় । 
বাড়িতে আত্মীয়স্বজন বা অথিতি এলে তাদের যত্বআত্তির করতে হয় । এতে সকলের জীবন 


হয়ে ওঠে মধুময় । আর তার ফলে সবাই যেমন শিশুকে ভালোবাসবে তেমনি শিশুরও সবাইকে 
ভালো লাগবে । 


ৃ [ এবার প্রশ্ন ও উত্তর শিখি ] ৃ ৃ 


| প্রঃ পারিবারিক জীবন বলতে কি বোঝ ? 

উঃ পরিবারের মধ্যে এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকাকেই পারিবারিক জীবন বলে। 

=: পরিবেশ কীভাবে সুনর হয়ে উঠতে পারে? 

£ পরিবারে র সকলের সঙ্গে সকলের মধুর সম্পর্ক থাকলে কোনো অশান্তি ন তির 
সম্পর্ক নিবিড় হয়; এতে পারিবারিক জীবন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। সকলের মধ্য প্রীতির 

প্রঃ তুমি গুরুজনদের প্রতি কেমন ব্যবহার করবে ? 

উঃ গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হয়, সম্মান জানাতে 
কথা মতো কাজ করতে হ্য়। 

প্রঃ পাড়া প্রতিবেশী কাদের বলবে ? 


হয় এবং আচরণ করতে হয় বিনীতভাবে | তাদের 


১। নিমের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : 
ক), পারিবারিক জীবন কাকে বলে বলো? 
উ:-__ | 


১০ 


ভূগোল 
খ) অতিথিদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ? 
ভারি ০ 
গ) গুরুজন কাকে বলে £ 
«=== — 
ঘ) প্রতিবেশী কাকে বলে বলো ? 
১ 
.উ) তোমার পরিবারে তোমরা কতো জন ? 
ডি 
২। শূন্যস্থান পূরণ করো : 
ক) পরিবারে বয়স্কদের সঙ্গে শিশুর নেহ ভালোবাসার____ | 
খ) সকলের মধ্যে সকলের___থাকলে পারিবারিক___সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠে । 
গ) বাড়িতে অতিথি এলে তাদের__করতে হয়। 
ঘ) বয়সে যারা বড়ো তারা আমাদের____। 


বাড়িঘর 


আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ থাকতো বনে-জঙ্গলে | তখন তারা বাড়িঘর কি 
তা জানতো না । খাবারের সন্ধানে বনে বনে তারা ঘুরে বেড়াতো আর রাতের বেলায় থাকতো 
গাছের তলায় । একটু অসাবধান হলেই হিংস্র পশুদের কবলে প্রাণও দিতে হোত তাদের, 
ঝড়-বৃষ্টিতেও খুব কষ্ট হোত । 

তখন মানুষ এ সবের থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায় থাকতে 
শুরু করলো | এখানে থাকাও তাদের পক্ষে নিরাপদ নয় | অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তখন মানুষ 
বাড়িঘর তৈরি করার এক বুদ্ধি খাটালো | তাদের প্রথম প্রথম বাড়িঘর তৈরি করলো গাছের 
ডালপালা মাটি, পাথর, আর লতাপাতা দিয়ে ৷ সেদিন থেকে শুরু হোল বাড়িঘর তৈরির এক 
অভিনব কৌশল । 
. তারপর যত দিন গেলো ততই মানুষের বুদ্ধির বিকাশ হোল । সেই কুঁড়েঘর থেকে মানুষ 
বানালো মাটি কাঠ দিয়ে সুন্দর বাড়ি । আর আজ মানুষ নানারকম উন্নত কৌশলে ইট বালি 
সিমেন্ট দিয়ে বিশাল অট্টালিকা বানালো । 

আমরা বর্তমানে যে সমস্ত বাড়িঘর দেখছি, তা প্রধানতঃ দু রকমের ৷ কাচা বাড়ি ও পাকা 
বাড়ি। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িই হোল কাচা বাড়ি । গ্রামে বাশ, কাঠ, খড় ইত্যাদির অভাব নেই, 
ফলেই গ্রামের মানুষের মাটির ঘরবাড়ি বেশি । এই সব মাটির ঘরবাড়ি যারা তৈরি ও মেরামত 
করে তাদের বলে ঘরামি | 

আর শহরের চেহারা কিন্তু অন্যরকম | সেখানে অধিকাংশ ইটের পাকাবাড়ি | বর্তমানে 
KL REEL ড় | এগুলো যারা তৈরি করছে তাদের বলে 
5 নয 


১১ 


ভূগৌল 

তবে সকলের সমান বাড়িঘর নয় । পৃথিবীতে বহু গরীব ও ধনী মানুষ আছে । কারো রাড়ি 
ছোটো আবার কারো বাড়ি বেশ বড়ো । আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের বাড়িঘর বলে কিছু 
নেই। রাস্তার ফুটপাতে তাদের বাস। আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত 


lyr) || 


[ এবার প্রশ্ন ও উত্তর শিখি ] 


প্রঃ আদিম মানুষ. কেন পাহাড়ের গুহায় বা গাছের কোটরে বাস করতো ? 

উঃ হিংঅ পশুদের হাত থেকে ও ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে তারা গাছের কোটরে বা 
পাহাড়ের গুহায় বাস করতো । f 

প্রঃ প্রথম প্রথম আদিম মানুষ কি কি জিনিষ দিয়ে বাড়িঘর তৈরি করলো ? 

উঃ গাছের ডালপালা, মাটি ও লতাপাতা দিয়ে আদিম মানুষ প্রথম বাড়িঘর তৈরি করেছিলো । 

প্রঃ ঘরামি কাদের বলে? 

উঃ যারা মাটির ঘরবাড়ি তৈরি ও মেরামত করে তাদের ঘরামি বলে। 

প্রঃ রাজমিস্ত্রি কাদের বলে? . 

উঃ যারা পাকাবাড়ি তৈরি ও মেরামত করে তাদের রাজমিস্ত্ি বলে। 


[এনাম ] 
ক প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ: 


১। প্রথমে আদিম মানুষ কোথায় বাস করতো? 
উ 


৪ | তুমি কোন্‌ ধরনের বাড়িঘর পছন্দ করো ?£_ কেন ? 
উ;- ২ 

খ। শুন্য স্থানে উপযুক্ত বসাও : 

১.| তখন তারা___-কি তা-___না। ২) 

২। একটু-_হলেই-_-পশুদের হাতে প্রাণ দিতে 

৩। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িই-___। ১ 

৪ | শহরে অধিকাংশ বাড়ি। 


৫। কিছু কিছু আছে যাদের ___বলে কিছু নেই। 
১২ 


্ ৪৮১৯ বু ইজি 

আমরা কখনো একা একা বাস করতে পারি না। পাশাপাশি অনেকগুলো পরিবার পরস্পর 
মিলেমিশে বাস করি | এইভাবে এই সব প্রতিবেশীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ | 
সমাজের সকলেই আমরা একই কাজ করি না । এক এক শ্রেণীর মানুষ এক এক রকম কাজ 
করেন । এইভাবে প্রত্যেকে নিজের কাজের মধ্য দিয়ে অন্যের উপকার করছে । যেমন, কেশবের 
বাবা চাষ করে অনেক ফসল ফলান । আর তার কাছ থেকে সেই সব ফসল মতির বাবা কিনে 
বাজারে বিক্রি করেন । হরেন মাছ ধরে, আর গুণ্টির বাবা তা কিনে নেন । এর থেকে বোঝা যাচ্ছে 
আমরা প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভর করে বেচে আছি । কাজেই সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে 
আমাদের আপনজনের মতো একটা সম্পর্ক থাকা দরকার । 

সমাজে এইভাবে যাদের যে জীবিকা, আমাদের কাছে তারা সেই নামে পরিচিত । এরা 
আমাদের সমাজবন্ধু। কেন না, এরা এদের নিজেদের কাজের দ্বারা আমাদের সর্বদা সাহায্য করে 
চলেছে । এরা কে ? কেমনভাবে সাহায্য করছে তা একটু আলোচনা করলে আমরা পরিষ্কার 
বুঝতে পারবো । 

চাষী ভাই_ রোদে. পুড়ে জলে ভিজে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ধান, গম, ডাল, 
শাক-সন্জি ফলান । আমরা তাই খেয়ে জীবনধারণ করি । এজন্যে চাবীভাই সমাজের একজন 
বড়ো বন্ধু। গ্রামের বাড়তি ফসল শহরে যায় ; শহরের লোক তাই খেয়ে বাচে। এইভাবে 
চাষীভাইরা গ্রাম ও শহরের লোকের খাদ্য যোগান । তাতীভাই-_তার তাত সূতোর সাহায্যে 
কাপড় গামছা, মশারি, চাদর বুনে সকলের অভাব মেটান। কামার ভাই লোহা দিয়ে কোদাল, 
লোহার জিনিস ও যন্ত্রপাতি পাই । 
করে পুড়িয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে আমাদের কতোই না সাহায্য করছেন । 

তাছাড়া কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আজুও পৃথিবী বিখ্যাত। 

জেলেভাই নদী, খাল, বিল, পুকুর থেকে মাছ ধরে বাজারে ও শহরে চালান দিচ্ছেন । আমরা 
সেই মাছ সহজে বাজার থেকে কিনতে পাই। $ 

ওরা এদের কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের সেবা করছেন, সাহায্য করছেন । শুধু এরা নন, 
চলেছেন । যেমন-_ছুতোর, দর্জি, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা, ঘরামি, রাজমিস্্ি, ঝাড়ু দার, 
চৌকিদার, পুলিশ, ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি | 
১৩ 


, বাসস্থান ও শিক্ষা কারা দিয়ে থাকেন ? 
টা খাদ দিয় ইলা বত যোগী ও মিলের রক ভাইর বি হরি 
ও রাজমিস্ত্ি ভাইরা । শিক্ষা দিয়ে থাকেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা । 
প্রঃ সমাজবন্ধু কাদের বলে ? 
উঃ সূ ই জেলের কাজের ছারা যারা আমাদের সমাজের সাহায্য করছেন তারাই সমাজবন্ধু। 
প্রঃ সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝ ? 
উঃ জি মাহ সে ছা দেহের পূরণ হয় তাকে বলে সম খাদ্য । যেমন--তাত, রুটি, শাক 
ETA 
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85, এ 

| 
OTA TE = SE 
5) | 
ও) সুষম খাদ্য কাকে বলে কনক সুবমযানেল ৰ 
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© ২ ৷ নিচের জিনিসগুলো কারা যোগায় বলো । 
ক) গামছা-__ 


উঃ | 
খ) দরজা-_ ১২ 
গ) চাল 35 ৮৬ 
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আমাদের দেশে গ্রাম শহরে সর্বত্রই মন্দির, মসজিদ ও গির্জা দেখা যায় | এগুলো হল ধর্মীয় 
স্থান । নানা জাতির মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন । এইসব ধর্মীয় 
স্থানে বছরের নানা সময় নানান্‌ উৎসব হয়ে থাকে । যেমন, হিন্দুরা মন্দিরে, মুসলমানরা মসজিদে 
আর স্বীষ্টানরা গির্জায় প্রার্থনা করেন । 

আমাদের দেশে হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হোল দুর্গোৎসব । হিন্দু ছাত্র ছাত্রীদের প্রধান উৎসব 
সরস্বতী পূজো । 

মুসলমানেরা মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব পালন করেন ৷ খ্ৰীষ্ট মাস, ইস্টার স্যাটার ডে, ইত্যাদি 
হোল খ্ৰীষ্টানদের উৎসব | তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক জাতির নানান্‌ রকমের উৎসব আছে । 

তবে এমন কতকগুলো উৎসব আছে যা হিন্দু মুসলমান সকল জাতির লোকেরাই অংশগ্রহণ 
করে । মুসলমানরা পুজা-অর্চনায় অংশ গ্রহণ না করলেও সাধারণ উৎসবে সকলে মিলেমিশে 
আনন্দ উপভোগ করে । যেমন, বারোয়ারী পূজা, চড়ক মেলা, রথের মেলা, যাত্রানুষ্ঠান প্রভৃতি ৷ 

এতে একের সঙ্গে অপরের মনের মেলবন্ধন ঘটে, প্রিয়জনদের কাছে পেয়ে প্রীতির সম্পর্ক 
হয়ে ওঠে নিবিড় । ভাই ফৌটার উৎসব ঘরে ঘরে কী না আনন্দ দেয় ! আমরা শিশুরা এই আনন্দ 
উৎসবের দিনে আরো আনন্দে মেতে উঠি । - 

আবার এমন সমস্ত উৎসব আছে যাতে সকলেই অংশ গ্রহণ করেন । যেমন__স্বাধীনতা দিবস, 
রবীন্দ্র জয়ন্তী দিবস উৎসব, শিশু দিবস, এগুলোকে বলা হয় জাতীয় উৎসব । 


রঃ রবীন্দ্র তে ক F 9. | 
উঃ আমাদের বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ফুল দিয়ে সাজাই । শীখ বাজিয়ে গলায় মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই । 
চন্দন, ধূপের সৌগন্ধে ভরে দিই | তার লেখা গান গাই, কবিতা আবৃত্তি করি | বড়ো করে সভা হয় । 


১৫ 


ভূগোল 
প্রভাতফেরি হয় । “বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কল্লোলিত হয় । এর পর স্বাধীনতা সংগ্রামে 
শহীদদের স্মরণ করি । আমাদের দেশে কীভাবে স্বাধীনতা এসেছে সে কথা শিক্ষক মশাইরা বা 
তোমার আলোচনা করেন | তাদের আদর্শ মেনে চলা উচিত । 
প্রঃ মহরম কিরূপ উৎসব ? টা 
উঃ মহরম হোল মুসলমানদের একটি শোক-উৎসব । হাসান-হুসেন নামে দুজন ধর্মগুরুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
এরা এই দিনটিকে স্মরণ করেন এবং তাদের প্রতি শুদা নিবেদন করেন । 
প্রঃ দুর্গোৎসবে কিরূপ আনন্দ পাও ? 
উঃ দুর্গা পূজো হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব । শরৎকালের এই উৎসবে অনেকদিন স্কুল-কলেজ, অফিস 
আদালত প্রভৃতি ছুটি থাকে ৷ যারা বাইরে চাকরি করেন, তারা সেই দুরদূরাস্ত থেকে বাড়িতে প্রিয়জনদের 
কাছে ফিরে আসেন । সারা ছুটিতে চলে আনন্দ-উৎসব । এসময় অনেকে বাইরে বেড়াতে যান । আমরা 


ক) তোমার বলয়ে কি কি উৎসব হয় বলো ? 


খ) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস কবে ? 
উ 


5 কোন্‌ দিনে পালিত হয় ? 


ঘ) ভাই ফৌটায় তোমার কেমন আনন্দ হয় বলো ? 
ড়: 


৩ ২ শূন্যস্থান পূরণ করো : 
ক) আমাদের গ্রামে__সময় মেলা হয় | খ) বিদ্যালয়ে-_ পূজায় উৎসব হয় | গ আগস্ট 
রর? আনে করি. 


আর সুপারির চারা গিয়েছে । তাতে কেউ মাটি খুঁড়েছে, কেউ চারা বসিয়েছে, 
আবার কেউ কেউ জল দিয়েছে । বেড়া দিয়েছে বড়োরা । 
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ভূগোল 

স্কুলের গেটের দুধারে কৃষ্ণচূড়া লাগিয়ে মেজ দি-মণি বললেন__এই সমস্ত চারা অঞ্চল 
থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে ; আমরা সবাই এদের যত্ন নেবো, এদের বড়ো করে আমাদের 
বিদ্যালয়টিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলবো । 

সকলের সাথে চন্দন সেদিন অবাক বিস্ময়ে শুনেছে মেজদি-মণির কথা । 

পরের দিন পরিবেশ পরিচিতির ক্লাসে তিনি সমস্ত সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে বললেন-_ 
কয়েকটি ঘর বা বাড়ি নিয়ে একটি পাড়া গঠিত হয় । যেমন-_ পূর্ব পাড়া, মধ্য পাড়া, দক্ষিণ 
পাড়া, কলোনী পাড়া ইত্যাদি এ্রইভাবে কয়েকটি পাড়া নিয়ে গড়ে ওঠে একটি গ্রাম । 
কতকগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় একটি অঞ্চল বা প্রাম-পঞ্চায়েত । এখানে তোমরা একটু মনে 
রাখো যে পলা ৷ এক: গ্রাম-পঞ্চায়েত দুই : পঞ্চায়েত সমিতি তিন : জেলা 
রিষদ । 

গ্রাম-পঞ্চায়েতের যিনি প্রধান, তাকে গ্রাম-প্রধান বলে । কয়েকটি গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে 
একটি থানা গঠিত হয়েছে। প্রতি থানাতে কয়েকজন পুলিশ এবং তিন/চারজন অফিসার 
থাকেন । এঁদের দারোগা বলে। এঁরা থানা এলাকার শান্তি-রক্ষার কাজ করেন। 

এইভাবে কতকগুলো গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে হয় একটি ব্লক । ব্লকের প্রধানকে বি. ডি. ও 
বলে। 

বর্তমানে ব্লকের দায়িত্ব পঞ্চায়েত-সমিতির উপর দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত-সমিতির 
কর্তাকে বলা হয় সভাপতি । আর জেলা পরিষদের কর্তাকে বলা হয় সভাধিপতি । 
কতকগুলো ব্লক নিয়ে গঠিত হয় মহকুমা । মহকুমা-প্রধানকে মহকুমা-শাসক বা এস: ডি: ও 
বলে। . 

এইভাবে কতকগুলো মহকুমা নিয়ে হয় একটি জেলা । জেলার কর্তাকে বলা হয় 
জেলাশাসক বা ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট । কতকগুলো জেলা নিয়ে হয় একটি বিভাগ | কয়েকটি 
বিভাগ নিয়ে হয় একটি প্রদেশ বা রাজ্য | নিশ্চিত বুঝতে পারছো যে, আমরা যে রাজ্যে বাস 
77775 র প্রধানকে বলা হয় রাজ্যপাল | কয়েকটি রাজ্য নিয়ে হয় 
এ দেশ। 

ভারত আমাদের দেশ | আমাদের এই দেশের সর্বেসর্বা কর্তা হলেন রাষ্ট্রপতি । 


পশ্চিমবঙ্গে যোলটি জেলা ; কিন্তু বর্তমানে চব্বিশ পরগণা জেলাকে ভেঙে দুটো জেলা করায় এখন 

দাড়ালো সতেরটি জেলায় । 

ক) প্রেসিডেলী বিভাগে ছয় জেলা আছে । যথা-_(১) কলকাতা (২) উত্তর চবিবশ পরগণা (৩) দক্ষিণ 
চবিবশ পরগণা (৪) হাওড়া (৫) নদীয়া (৬) মুর্শিদাবাদ । 

খ) য় বিভাগে ৬টি জেলা ; যেমন__€১) বর্ধমান (২) এ (৩) বাকুড়া (৪). মেদিনীপুর (৫) 
হুগলি (৬) 


) জলপাইগুড়ি বিভাগে ৫টি জেলা আছে। যথা__(১) জলপাইগুড়ি (২) দার্জিলিং (৩) মালদহ (৪) 
. কোচবিহার (৫) পশ্চিমদিনাজপুর । 
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£ আমাদের একটি মাত্র পরিচয়_আমরা ভারতবাসী । 


 প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ ঃ 
শা টি হি ডিলার পজারেতের অধীন 
১০ ০০-২২-৭১১৯ 71 
HBL 50701 গাছ থেকে জোন খাতায় লিখে নাও। 
8 Cae MUS ১ নিত TT 


৩ | আমাদের একটি মাত্র পরিচয় কি? 
৪,৯৯৯: OE 
৪ । ব্লকের প্রধানকে কি বলে? 
: | 
€ | জেলার, রাজ্যের এবং দেশের প্রধান কে কি বলে? 
উ-: 


১৮ 
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সমর তাদের শহরের বাড়ি থেকে গ্রামে এসেছে বন্ধুর বাড়িতে ৷ তার বন্ধু প্রলয়ের বাড়ি 
হারউড্পয়েন্টে । : 

অবাক বিস্ময়ে সে খোলা আকাশ দেখে, নদী দেখে । গ্রাম, গাছপালা, লোকজন, মেঠো পথ 
দিয়ে গোরুর গাড়ি নিয়ে কোনো এক বংশীবদন চলেছে__তাও সে দেখে । ভালো লাগে তার 
এই গ্রামীণ পরিবেশ, ভালোলাগে এখানের সবকিছু । 

প্র তো সাইকেল করে গ্রামে সরু পথ ধরে চলেছেন সুভাষবাবু__সুভাষ-ডাক্তার । | 

প্রলয় বলে, ধানের জমির পাশ দিয়ে কতো পুকুরের ধার দিয়ে সে স্কুলের আসে । তার 
আসার পথে পড়ে বহুদিনের পুরোনো একটা মন্দির । সমস্ত পথঘাট কাচা, বর্ষায় কাদা ভেঙে, 
জল পার হয়ে তবে সে স্কুলে যায় । এখানের লোকেরা গোরুর গাড়ি, সাইকেল, পাল্কি, নৌকো 
প্রভৃতি ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় যেতে । তবে আজকাল কিছু কিছু ইটের 
রাস্তা হতে দেখা যায়। 
রিক্সা, গোরুর গাড়ি আর নৌকো । 

এইসব যানবাহনের মাধ্যমে গ্রামের উৎপন্ন ফসল বড়ো বড়ো বাজারে বা শহরে চালান 
. দেওয়া হয়। 

শহরের বেশির ভাগ বাড়ি যেমন পাকা তেমনি পথঘাটও বেশ চওড়া ও পাকা অর্থাৎ ইট 
পাথরে গড়া । রাস্তাগুলো বাধানো, পিচ দিয়ে মোড়া । শহরের পথঘাট পরিচ্ছন্ন । এসব রাস্তায় 
মোটর, বাস, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, অটো-রিকৃসা ইত্যাদি চলে । মহানগরী কলকাতায় ট্রাম ও 
চক্ররেল চলে । এ 


প্রঃ গ্রামের লোকেরা কীভাবে যাতায়াত করে ? 

উঃ গ্রামে রাস্তাঘাটের খুবই অসুবিধা, মাটির রাস্তাই বেশি । তাও প্রশস্ত ও সুগম নয় ।-অধিকাংশ মানুষকে 
মাইলের পর মাইল হেঁটে তবে বাস ধরতে হয় । লোকেরা পায়ে হেটে সাইকেলে আর গোরু-মহিষের 
গাড়িতে করে যায়। রোগী ও. মহিলাদের দোলা বা পাল্কিতে করে যেতে হয়। 
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প্রঃ শহরের -লোকেরা কীভাবে যাতায়াত করেন ? 
করেন। 2 

প্রঃ গ্রামের পথঘাট কেমন ? 

উঃ গ্রামের অধিকাংশ পথঘাট মাটির অর্থাৎ কাচা । বর্ষার সময় এসব পথে জল কাদা জমে ৷ মানুষের 
চলাফেরার ভীষণ কষ্ট হয়। তবে আজকাল কোথাও কোথাও পাকা রাস্তা চোখে পড়ে । 

£ গ্রামের হাট বাজার কেমন ? 

উঃ কোনো কোনো গ্রামে সপ্তাহে একদিন কি দুদিন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাজার বসে । সেখানে নানান্‌ জিনিস 
কেনাবেচা হয়,_তাকে হাট বলে । এই হাট সকালে বসে আর সন্ধ্যায় ভেঙে যায় । 

£ গ্রামের হাটে কি কি জিনিস কেনাবেচা হয় ? 

উঃ গ্রামের লোকেরা তাদের উৎপন্ন জিনিস ধান, গম, পাট, শাক্‌-সব্জি, মাছ, ইাড়ি-কলসি, কোদাল, কাস্তে, 
ধামাকুলো প্রভৃতি নানা জিনিস হাটে এনে কেনাবেচা করেন । 

£ শহর থেকে গ্রামে কি কি জিনিস পত্র আনা হয় ? 

উঃ আটা, ময়দা, বিস্কুট, মিল্ক পাউডার, নানা প্রসাধন সামগ্রী, যেমন___সেন্ট, পাউডার, স্লো, সাবান, 
বোরোলীন, ছাতা, রেশমের পশমের ও সুতোর নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য সমূহ ; বই, খাতা, সার, সিমেন্ট, 
ওষধ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি শহর থেকে গ্রামে আনা ক / 


[পা 


নীচের প্রশ্নের উত্তর দাও : 
ক) তোমার গ্রামে কি কি ফসল ফলে বলো । 

উ: 

খ) হাটুরে কাকে বলে? 

উ: 

গ) তুমি কোন্‌ কোন্‌ যানরাহনে চেপেছো তার কথা বলো। 


' ঘ) হাট কাকে বলে ? 


খ) শহরে চিকিৎসার ভালো সুযোগ 
গ) শহরে হাট বসে 

ঘ) গ্রামে হাট বসে 

ও) কলকাতা বড়ো গ্রাম 

চ) গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো কম 


ie 
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জেনে রাখ কোন্‌ দিনে ? 


প্রশ্ন উত্তর 
১) স্বাধীনতা দিবস কবে ? ১) ১৫ই আগষ্ট 
২) প্রজাতন্ত্র দিবস কবে ? ২) ২৬শে জানুয়ারী | 
৩) নেতাজীর জন্মদিন কবে ? ৩) ২৩শে জানুয়ারী । 
৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন কবে ? " ৪) ৷ ২৫শে বৈশাখ । 
৫) মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন কবে ? ৫) ২রা অক্টোবর | 
৬) বড়দিন কবে ? ৬) ২৫শে ডিসেম্বর | 
৭) পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন কবে ? ৭) ১৪ই নভেম্বর (শিশুদিবস) ৷ 
৮) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন কবে ? ৮) ১৯শে নভেম্বর | 
৯) ডঃ সর্ববপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন কবে ? ৯) €ই সেপ্টেম্বর (শিক্ষকদিবস) | 
কোন্‌ মাসে হয়? - 
প্রশ্ন উত্তর 
১) দুর্গাপুজো হয় ? ১) আশ্বিন বা কার্তিক মাসে । 
২) সরস্বতী পূজো ? ২) মাঘ-ফাল্গুন মাসে । 
৩) মহরম হয় ? ৩) মহরম মাসে (মুসলমানী মাসের নাম) 
8) খ্ৰীষ্টমাস উৎসব হয় ? 8) ডিসেম্বর মাসে । 
LN ETS ৫) চৈত্র মাসে । 


১। সাতটি বারের নাম : -_রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি । 
২। বারো মাসের নাম : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, 


ফাল্গুন ও চৈত্র । 


৩। দু'টি পক্ষের নাম :_শুর্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ । 
১৫ দিনে এক পক্ষ হয় | যখন চন্দ্র বাড়তে থাকে তখন শুক্ল পক্ষ, আর যখন চন্দ্র ক্ষয় পেতে থাকে তখন 


কৃষ্ণপক্ষ | শুক্রপক্ষের শেষ তিথিতে হয় পূর্ণিমা, আর কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথিতে হয় অমাবস্যা ৷ 


৪। ছয়টি খতু বা কাল *_ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত । 
৫। কোন্‌ কোন্‌ মাসে কোন্‌ কোন্‌ খতু হয় ?__ 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুইমাস গ্রীষ্মকাল ; আাঢ়-শ্রাবণ দুইমাস বর্ষাকাল ; ভাদ্র-আশ্বিন দুইমাস শরৎকাল ; 
কার্তিক-অগ্রহায়ণ দুইমাস হেমন্তকাল ; পৌষ-মাঘ দুইমাস শীতকাল ; ফাল্সুন-চৈত্র দুইমাস বসন্তকাল | 
৬। দশ দিক :_ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঝত, উদ্ধী ও অধঃ । 
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রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা দেখি সূর্য উঠছে পূব আকাশে । আবার দিনের শেষে 
দেখি সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে । আর রাতের আকাশে দেখা যায় চাদ আর তারা । 
আমরা কিন্তু সূর্য থেকে পেয়ে থাকি আলো আর উত্তাপ । রাতে টাদের কিরণ মধুর | টাদের 
আলো রাতে দেখা যায়, আর সেই সঙ্গে আকাশে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য নক্ষত্র বা তারা মিট্‌ 
মিট করে জ্বলছে । 

শুনলে অবাক লাগে যে, সূর্য নাকি একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলা । চাদ হ'ল ঠাণ্ডা পাহাড় । 
সূর্যের নিজের আলো আছে । টাদ সূর্য থেকেই আলো পায়, আর সেই আলো আমাদের দেয় ৷ 

পৃথিবীর মানুষ টাদে গিয়েছিল । সূর্যে মানুষ কোন দিনই যেতে পারবে না । কারণ সূর্য হচ্ছে 
একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড । আমাদের এই পৃথিবী একটা গ্রহ । এমনি গ্রহের সংখ্যা মোট নয়টি । 
পৃথিবীর মানুষ অন্যগ্রহে যেতে চেষ্টা করছে। একদিন হয়তো অন্যগ্রহে মানুষ.যারে | কি মজা 


HRs তা0 02: 
পর ৪ ১। পৃথিবী কি? 

উ ৪ সূর্যের নয়টি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ । আমরা এই পৃথিবীতে বাস করি। 
প্রঃ ২। সূর্য আমাদের কি উপকার করে? : 

উ £ সূর্য আমাদের আলো আর তাপ দেয় । 

প্রঃ ৩। সূর্য কিভাবে আছে ? 

উঃ সূর্য এক জায়গায় স্থির ভাবে আছে। 

ডলি তি মচি আছে? ee 

2 র মতো পাক খেতে খেতে র চার 

এ রবী নিজের একপাক খেতে কত সময় লাগে ॥ je 
৪ সূর্যকে একবার পাক খেতে চবিবশ ঘ য় আহ্নিক 
প্রঃ ৬। আহ্নিক গতির ফলে কি হয়? 88158 গীত! 
উ £ ‘আহ্নিক গতি'র ফলে দিন ও রাত্রি হয়। 

প্রঃ ৭। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরার গতিকে কি বলে? 

উ ৪ সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরার গতিকে 'বার্ষিক গতি’ বলে । 

প্রঃ ৮। বার্ষিক গতির ফলে কি হয়? 

উ £ বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে খতু পরিবর্তন হয় । 


প্র ৪ ৯ । গ্রহ কাদের বলে ? উ £ আকাশের জ্যোতিষ্গুলির মধ্যে যেগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরে, যাদের 


নিজের কোন আলো নেই, সূর্যের আলো থেকে আলো পায় এবং স্থির ভাবে আলো দেয় বলে তাদেরকে গ্রহ 
বলে। 
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ভূগোল 

প্রঃ ১০। গ্রহ কয়টি ও কি কি? উ: গ্রহ মোট নয়টি। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো । রঃ 

প্র: ১১। উপগ্রহ কাকে বলে। 

উ ঃ গ্রহের চারদিকে যারা ঘোরে তাদের উপগ্রহ বলে৷ 

£ ১২। চাদ কি? এতে কি আছে? 

উ ঃ চাদ একটি উপগ্রহ । এর মধ্যে আছে বিরাট বিরাট শুকনো খাদ, পাহাড়, নুড়িপাথর ৷ চাদে বাতাস 
নেই এবং কোনও তো রিজানিনা 8288 


প্রঃ Et TST মাটি সাধারণতঃ গীচ প্রকার | যথা-_ বেলে মাটি, এটেল মাটি, 
দো-আশ মাটি, কাকুরে মাটি ও নোনা মাটি ৷ 
ও ২। বেলে মাটি কাকে বলে ? উ ঃ যে-মাটিতে বালির ভাগ বেশী তাকে বেলে মাটি বলে । এই 
মাটিতে ফুটি, তরমুজ ভাল হয়। 
প্রঃ ৩। এঁটেল মাটি কাকে বলে ? উ £ যে মাটিতে কাদার ভাগ বেশী তাকে এটেল মাটি বলে । এই 
মাটিতে ধান ভাল হয়। ৃ 
প্রঃ ৪ | দো-আশ মাটি কাকে বলে ? উ £ যে-মাটিতে কাদা ও বালির ভাগ সমান থাকে তারে দে-উাশ 
মাটি বলে। এই মাটিতে সবরকমই ফসলই ভাল হয়। 
প্র £ ৫ ৷ কীকুরে মাটি কাকে বলে ? উ £ যে-মাটিতে কাকর থাকে তাকে কাকুরে মাটি বলে । এই মাটিতে 
নানা ধরনের তৈল বীজ ভাল হয় । 
প্র £৬ । নোনা মাটি কাকে বলে ? উ £ যে-মাটিতে নুনের ভাগ বেশী তাকে নোনা মাটি বলে । এ-মাটিতে 
নারকেল, সুপারি ভাল জন্মে ৷ 
প্রঃ ৭ | শিলা বা পাথর কাকে বলে? উ £ পৃথিবীর উপরিভাগে কোথাও কোথাও একপ্রকার কঠিন 
পদার্থ দ্বারা আবৃত দেখা যায়, তাকে শিলা বা পাথর বলে। 
প্রঃ ৮। শিলা কতপ্রকার ও কি কি? { 
উঃ শিলা তিন প্রকার । যথাঁপাললিক শিলা, আগ্নেয় শিলা ও রূপান্তরিত শিলা । 
প্রঃ ৯। পলিলিক শিলা কাকে বলে ? উ £ সমুদ্রের তলায় পলি জমে যে শিলা উৎপন্ন হয় তাকে 
পাললিক শিলা বলে । যেমন বাটনাবাটার শিলনোড়া । 
২৩ 


আমরা আমাদের 


এস এবার আমরা গাছের সাধারণ বৈশিষ্টগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করি। 


(১) সকল গাছেরই বীজ মাটিতে পুতবার পরে উপযুক্তভাবে, আলো বা উত্তাপ, বাতাস ও জল পেলে বীজ 
থেকে গাছের জন্ম হয়। 


(২) বীজ থেকে প্রথমে সুতোর মতো সাদা যে জিনিসটি বের হয় সেটি হ'ল অঙ্কুর | এই অংশটিই মাটির 
নীচের দিকে চলে যায়, একে বলে মূল বা শিকড়। 

(৩) এ সঙ্গেই বীজ থেকে আর একটি অংশ বেরিয়ে আসে তাকে বলে ভু মুকুল, এই ভুণ মুকুল মাটি ভেদ 
করে উপরে উঠে আসে । একেই বলে কাণ্ড বা গাছ। 

বীজ থেকে গাছ-লতা মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে । উঠে আসে বলেই গাছপালাকে উদ্ভিদ বলা 
হয়। 


এবার একটি চারা গাছকে শিকড় সমেত খুব সাবধানে তুলে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে গাছের শিকড়গুলো 
ধুয়ে এক টুকরো কাগজের উপর ভালভাবে রাখার পর নিঙ্গলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে__ 


(8) গাছটি যাতে ঝড় বা বাতাসে পড়ে না যায় সেজন্য শিকড়গুলো মাটির সঙ্গে ভালভাবে শক্ত করে ধরে 
রাখে । 


গাছের যে-অংশটি মাটির উপরে থাকে তাকে বলে কাণ - 
ত শভ হয় না যেমন__লাউ, কুমড়ো, সীম প্রভৃতি গাছে কাণ্ড নরম এবং নিজে সোজা হয়ে দাড়িয়ে 


গাছের কাণ্ড শক্ত হয় না। গাছের কাণ্ড থেকেই হয় ডালপালা, আর তাতে থাকে পাতা ফুল ও ফল। 
২৪ 
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পাতাগুলো যাতে সূর্যের আলো পেতে পারে সেজন্য কাণ্ড পাতাগুলোকে উপরে ধরে রাখে ৷ তাহলে পাতা 
কিভাবে গাছকে সাহায্য করে ? 

পাতা সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে এবং মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে সংগৃহীত জল, বায়ু থেকে গ্যাস 
প্রভৃতি গ্রহণ করে এই সকলের সাহায্যে খাদ্য তৈরী করে । 

ফুল গাছের শোভা বর্ধন করে । ফুল দেবতার পূজায়, নানা প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে । ফুল নানা রঙের এবং নানা সুগন্ধীযুক্ত । আমাদের পরিবেশে নানা ধরণের ফুলের গাছ দেখতে পাই । 
ফুল শুধু তার বিচিত্র রঙ ও সুগন্ধদ্বারা মানুষের মনকেই আকর্ষণ করে না । প্রজাপতি মৌমাছি এবং অন্যান্য 
কীট-পতঙ্গকেও আকর্ষণ করে। মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। এই সময় ওদের পায়ে ফুলের রেণু 
বয়ে নিয়ে অন্য ফুলের উপর গিয়ে বসে । এর ফলে ফুলের পরাগ মিলনে উপকার হয় | তাই ফলের মধ্যে 
বীজ হয় । এমনি করেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গাছে ফুল হয়, ফুল থেকে ফল হয়, আর ফলের মধ্যেই হয় 
বীজ। এই বীজ থেকেই আবার চারাগাছের জন্ম হয়ে থাকে । এটাই হচ্ছে গাছের জীবনচক্ 


উদ্ভিদ কাকে বলে? 
উঃ মাটির নীচ থেকে বীজ অন্কুরিত হয়ে প্রথমে উপরে উঠে বলে গাছপালাকে উদ্ভিদ বলে । 
২। চারাগাছের জন্ম কিভারে হয় ? উ £ মাটিতে বীজ বোনার পর উপযুক্ত জল, আলো, বাতাস পেয়ে 


৩। বীজ অঙ্কুরিত হবার পর গাছের কোন্‌ অংশকে কি বলে? 

উ £ বীজ অন্ধুরিত হবার পর যে-অংশ মাটির নীচের দিকে যায় তাকে বলে মূল বা শিকড় । আর যে অংশ 
মাটির উপরে উঠে আসে তাকে মুকুল বলে। 

উঠ রা 

£ মূল বা ডর কাজ হ'ল মাটির সঙ্গে গাছকে দৃঢ় করে ধরে রাখা এবং মাটি থেকে গাছের 

সংগ্রহ করে গাছের বিভিন্ন অংশে তা পাঠিয়ে দেয় । 1553 
€ | কাণ্ড কাকে বলে? 
উ £ গাছের জুণমুকুল মাটির উপরে শক্ত হয়ে ক্রমে বড় হতে থাকে। এই.অংশটিকেই কাণ্ড বলে। 
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৬। পাতা কি ? উঃ গাছের ডালে যে-সকল পাতলা চওড়া সবুজ মত অনেক অংশ থাকে তাকে পাতা 
বলে। 

৭ | পাতা গাছের কি কাজ করে? 

উঃ মূলের সাহায্যে সংগৃহিত খাদ্যরস পাতায় পৌছানোর পর সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে সমগ্র 
গাছটিকে বাচিয়ে রাখে । 

৮ | পাতার কয়টি অংশ ও কি কি ? উঃ পাতার তিনটি অংশ আছে যথা-_ (১) গোড়া বা বেষ্টনী (২) বৃত্ত 
বা বোটা (৩) ফলক । 

৯। পাতার কোন্‌ অংশটিকে বৃত্ত বা বোটা বলে? 

উঃ পাতার গোড়া থেকে ফলক পর্যন্ত যে অংশ থাকে তাকে বৃত্ত বা বোটা বলে। 

১০। পাতা সাধারণতঃ কয় প্রকার ও কি কি? 

উঃ পাতা সাধারণতঃ দুই প্রকার যথা-_(১) সরল বা মৌলিক পত্র, (২) যৌগিক পত্র । 
১১। সরলপত্র কাকে বলে? 

উঃ যে-সকল পাতার একটি মাত্র ফলক আছে তাকে সরলপত্র বলে । যেমন__ 

আমপাতা, জামপাতা ইত্যাদি । 

১২। যৌগিকপত্র কাকে বলে ? উঃ যে সকল পাতার একটির বেশী ফলক আছে তাকে যৌগিকপত্র বলে । 
যেমন-_বেলপাতা, গোলাপপাতা, তেতুলপাতা ইত্যাদি ৷ 

১৩। ফুলের কয়টি অংশ ও কি কি? 

উঃ একটি পূর্ণাঙ্গ ফুলের চারটি অংশ আছে। যেমন-_বৃতি, দলমন্ডল বা পাপড়ি, পুধকেশর চক্র, 
গর্ভকেশরচন্র । J 
১৪। ফুলের কাজ কি? 

উঃ ফুলের কাজ হল গাছের শোভাবর্ধন করা এবং ফল হতে সাহায্য করা । 
তি TSE 4 

$ প্রজাপতি ও মৌমাছিরা ফুলের মধু পান করতে এসে ফুলের উপর বসে । এই সময় ফুলের রে 
প্রজাপতি ও মৌমাছির পায়ে বা গায়ে লেগে যায়। পরে প্রজাপতি বাহিত ও খু থর সয় ফুলে সে 
এ তৰ য়া ফলের সৃষ্টি হয়। 

১৬। ফলের কাজ কি ? উঃ গাছের ফল খেয়ে আমরা সকল প্রাণীরা রণ করি | ফলের মধ্যেই 
নিহিত থাকে বীজ । হীজ থেকেই চারাগাছের জন্ম হয তাই বা জীন গারণ করি ফেলে বক্ষ 


করতে সাহায্য করে। 
১৭ | ফলের কয়টি অংশ ও কি কি? 
উঃ ফলের তিনটি অংশ । যথা-_খোলা, শাঁস, আঁটি বা বীজ। 
১৮। ফল সাধারণতঃ কয় প্রকার ও কি'কি? 
উঃ ফল সা ণতঃ দুই প্রকার | যথা-€১) সরস ফল (২) নীরস ফল। 


| ভূগোল 
| ১৯ সরল ফল 
| £ যে-সকল ফলে রস আছে, তাকে সরস ফল বলে। যেমন__আম, জাম, পেয়ারা ইত্যাদি 
Eb) 3 00) | 
২০ । নীরস ফল কাকে বলে ? উদাহরণসহ জান | উঃ যে-সকল ফলের কোন রস নেই তাকে নীরস ফল 
বলে । ন মটর, ছোলা ইত্যাদি | 
২১ । বহুবীজ ফল কাকে বলে ? উদাহরণসহ জান | উঃ যে-সকল ফলের মধ্যে অনেকগুলো বীজ 
তাকে বহুবীজ ফল বলে। যেমন-__পেয়ারা, শশা, .পৌঁপে ইত্যাদি । শি 
২২। একবীজ ফল কাকে বলে ? উদাহরণসহ জান | উঃ যে সকল ফলে একটি মাত্র বীজ 
একবীজ ফল বলে। যেমন__আম, জাম, লিচু ইত্যাদি । শুনি 


পঃ ১। প্রাণী কাকে বলে ? উঃ যাদের প্রাণ আছে এবং নড়া চড়া করতে পারে তাদের প্রাণী বলে । 


যেমন- মানুষ, পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদি । 
প্রঃ] প্রাণী-জগৎকে আমরা সাধারণত : কয়টি ভাগে ভাগ করতে পারি ? 
উঃ প্রাণী-জগৎকে আমরা সাধারণতঃ চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি | যথা-_১) স্থলচর প্রাণী ২) জলচর 
প্রাণী ৩) উভচর প্রাণী এবং ৪) খেচর প্রাণী । 
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প্রঃ ৩। স্থলচর প্রাণী কাদের বলে ? 

উঃ যে-সকল প্রাণী স্থলে (ডাঙ্গায়) বাস করে, তাদের স্থলচর প্রাণী বলে । যেমন-_ মানুষ, গোরু, কুকুর, 
বিড়াল, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি । 

£ ৪.| জলচর প্রাণী কাদের বলে ? 

উঃ যে-সকল প্রাণী কেবলমাত্র জলে থাকে তাদের জলচর প্রাণী বলে । যেমন- মাছ । 

£ ৫ | উভচর প্রাণী কাদের বলে ? 

উঃ যে-সকল প্রাণী জল ও স্থল উভয় স্থানেই থাকে, তাদের উভচর প্রাণী বলে । যেমন-__ব্যাঙ, সাপ, হাস 
ইত্যাদি । 

£ ৬। খেচর প্রাণী কাদের বলে? 

উঃ যে-সকল প্রাণী আকাশে ঘুরে বেড়ায় তাদের খেচর প্রাণী বলে । যেমন-_ পাখী | 

2 ৭ | বন্যপশু কাকে বলে? এ 

উঃ যে-সকল পশু বনে বাস করে, সহজে পোষ মানে না তাদের বন্য পশু বলে । যেমন_ বাঘ, সিংহ, 
গণ্ডার ইত্যাদি । 

প্রঃ ৮। গৃহপালিত পশু কাকে বলে? 

উঃ যে-সকল পশু বাড়ীতে রেখে পোষা হয় তাকে গৃহপালিত পশু বলে । যেমন-_গোরু, বিড়াল, কুকুর, 
ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদি ৷ 
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2 শীমুব RAM 
প্রঃ ৩! শামুক সাধারণত : কত প্রকার বি টু 
প্রঃ ৪। শামুকের দেহ কেমন? রও কি কি? উঃ শামুক দুই প্রকার । স্থলচর ও জলচর | 


উঃ শামুকের দেহ মাংসল এবং নর 
এ “রম | তার দেহটি একটি কঠিন আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। ওটা ওদের 
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প্রঃ ৫। মাছ কি প্রাণী? কি ভাবে জন্মায় ? 

উঃ মাছ জলচর প্রাণী । মাছের ডিম থেকেই মাছের জন্ম হয়। 

প্রঃ ৬। মাছ কিভাবে শ্বাসকার্য চালায় এবং কিভাবে চলে বেড়ায় ? উঃ মাছ তার ফুলকোর সাহায্যে 
স্বাসকার্য চালায় এবং পাখনার সাহায্যে জলে চলে বেড়ায় |. 


রঃ 


| ব্যাঙ কত প্রকার ও কি কি? 

ঙ প্রকার । যথা__সোনা ব্যাঙ এবং কুনো ব্যাঙ । 

। ব্যাঙ কিভাবে জন্মায় ? উঃ ব্যাঙের ডিম থেকেই ব্যাঙের জন্ম হয় | 
প্রঃ ১০। ব্যাঙের বাচ্চাকে কি বলে? উঃ ব্যাঙের বাচ্চাকে ব্যাঙাচি বলে । 


প্রঃ 
বেড়ায় তাদেরকে পাখি বলে। 
প্রঃ ১৩। পাখি কি খায় ? উঃ পাখি ফল, পোকামাকড় ইত্যাদি খায়। 
প্রঃ ১৪ । আমাদের জাতীয় পাখি কি? উঃ আমাদের জাতীয় পাখি ময়ূর | 


২০৯ 


উঃ সমাজের সকলের স্বাস্থ্য বজায় রাখাকে বলা হয় সামাজিক স্বাস্থ্য । 


প্রঃ ৬ ৷ শরীর সুস্থ থাকার লক্ষণ কি ? উঃ শরীর সুস্থ থাকলে মনে আনন্দ থাকে, কাজে উৎসাহ আসে, 
শরীর সুশ্রী দেখায় ও অধিক পরিশ্রম করা যায় । 


প্রঃ ৭ | ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে? 


উঃ প্রত্যেকের নিজ নিজ শরীর, জামা-কাপড়, ব্যবহারের স্থান, বিছানাপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরিষ্কার 
রাখাকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলে। 


৩০ 


আমাদের রোগ হয় কেন? 

উপযুক্ত খাবার, শরীর চালনা, বিশ্রাম, সূর্যের আলো, উন্মুক্ত বাতাস এ সব না পেলে আমাদের রোগ হতে 
পারে। 

তবে কথা কি__এগুলো পেলেও আমাদের রোগ হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন__মশায় কামড়ালে 
ম্যালেরিয়া হয় । আসলে কিন্তু মশায় কামড়ায় না, ইল ফুটায়, আবার হুল ফুটালেও ম্যালেরিয়া হবে 


তাও-নয়। 

মশা যদি কোনও ম্যালেরিয়া রোগীর কাছ থেকে রক্ত বহন করে এনে অন্য কারও শরীরে ঢুকিয়ে দেয়, 
তাহলেই ম্যালেরিয়া রোগ হ'তে পারে। 

আমরা সকলেই দেখি ডাক্তারবাবু তার ইন্জেকসনের সুঁচ দিয়ে কারও শরীর থেকে যেমন করে রক্ত 
নেয়। ঠিক তেমনই করেই মশাও বিচক্ষণ ডাক্তারের ন্যায় তার ইল নামক সৃচ দিয়ে রক্ত টেনে নেয় । আবার 
ইলের সাহায্যেই অন্যের শরীরে এ রক্ত ঢুকিয়ে দেয় | এমনি করেই মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু রোগীর 
দেহ থেকে নিয়ে সুস্থ লোকের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে রোগের বিস্তার ঘটায় ৷ 

ম্যালেরিয়া রোগ হলে খুব শীত করে জ্বর আসে, কীপুনি হয় । পিপাসা বাড়ে, ঘাম দিয়ে জবর ছাড়ে । পূর্বে 
আমাদের দেশে এই ম্যালেরিয়া রোগে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে । যদিও এখন সেরকম ম্যালেরিয়া 
রোগের প্রকোপ নেই । তবুও আমাদের সাবধানে থাকতে হবে । যাতে মশার বিস্তার না ঘটে, আমাদের যাতে 
মশায় কামড়াতে না পারে । 

বাইরের রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করলেও রোগ হতে পারে | 

তবে এখন কথা হল কি, কি উপায়ে বাইরের রোগ-জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে থাকে £ জল, 
বাতাস ও খাদ্যের ভিতর দিয়ে নানা রকম রোগ-জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে । 

এ-ছাড়াও আবার কতকগুলো রোগ আছে, যা রোগীর সঙ্গে মেলামেশা করলে সুস্থ শরীরেও হতে পারে । 
একে বলে ছোঁয়াচে রোগ । যেমন খোস-গাচড়া একটি ছোয়াচে রোগ । অপরিষ্কার থাকলে, ময়লা জামা 
কাপড় পরলে, খোস-পাচড়া যাদের আছে তাদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করলে এই রোগ হতে পারে । 

রোগীর বিছানাপত্র যে পুকুরের জলে ধোয়া হয়, আমরা যদি সেই পুকুরের জল পান করি তা-হলে 
আমাদের রোগ হতে পারে । এইভাবে কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। 

বাসি পচা খাবার খেলে পেটের অসুখ এমনকি কলেরাও হতে পারে | মশার ন্যায় মাছিও তেমনি কলেরা 
বসন্ত ও অন্যান্য রোগের জীবাণু বহন করে চারদিকে এ রোগ ছড়িয়ে দেয়। 

কলেরা হলে রোগীর ঘন ঘন দাস্ত ও বমি হয় । অল্প সময়ের মধ্যে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, হাতে-পায়ে খিল 
ধরে দেহ অবস' হয়ে আসে ৷ এই অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো অবশ্য কর্তব্য । 

৩১ 


ভূগোল 

কলেরার মত আর একটি মারাত্মক রোগ আছে তা হল বসন্ত । এ রোগও সংক্রামক | কলেরার ন্যায় বসন্ত 
রোগের জীবাণুও খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে | কলেরা রোগ জীবাণু জল ও মাছির সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্ত 
বসন্ত রোগের জীবাণু বাতাসেও ছড়াতে পারে । 

এ-জন্য রোগীকে সবসময় ' মশারীর মধ্যে রাখতে হবে । তা-ছাড়া বসন্ত রোগীকে আলাদা ঘরে রাখা 
উচিত ৷ কারণ এ-রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে | 

রুলেরা বা বসন্ত রোগ দেখা দিলে প্রতিষেধক ইন্জেকসন বা টিকা নিতে হয় । জল ফুটিয়ে খেতে হয় । 
কলেরা বা বসন্ত রোগীর বিছানাপত্র, জামাকাপড় পুড়িয়ে বা ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে মাটিতে পুতে ফেলা 
একান্ত উচিত। | 

প্রঃ ৯। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষার উপায় কি? 

উঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে নিয়মিত মলমৃত্র ত্যাগ করা, দাত মাজা, হাত মুখ ধোয়া, সময়মত গায়ে তেল 
মেখে নান করা, চুলের যত্ব নেওয়া, নখ পরিষ্কার রাখা, মাঝে মাঝে গায়ে মাথায় সাবান দেওয়া, সময়মত 
খাওয়া, জামাকাপড় ও বিছানা নিয়মিত পরিষ্কার করা । 


£ ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, রুটি, দুধ, ও জল ইত্যাদি আমাদের প্রধান খাদ্য | 
£ ৩। আমরা খাবার খাই কেন? 


উঃ সারাদিনের পরিশ্রমে আমাদের শরীর ক্ষয় হয় । এই ক্ষয় পুরণের জন্য শরীরের বি শরীরকে 
রাখবার জন্যই আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। ধা ৮? 


৩২ 


ভূগোল 
প্রঃ ৪ | কি প্রকার খাবার খাওয়া দরকার ? উঃ সর্বদা টাটকা ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার | বাসি ও 
পচা খাবার খেলে পেটের অসুখ হয় এবং শরীর খারাপ করে । 
প্রঃ ৫। মানুষের বাচার জন্য কি কি বিশেষ প্রয়োজন ? 
উঃ মানুষের বাচার জন্য জল, আলো, বাতাস, তাপ এবং খাদ্য একান্ত অপরিহার্য । 
প্রঃ ৬ | জলের প্রয়োজন কি ? উঃ মানুষের শরীরের ওজনের অধিকাংশটাই জল | এই জল নানা ভাবে 
আমাদের শরীর থেকে প্রতিমুহুর্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই জল সময়মত পান না করলে শরীর অচল হয়ে 


পড়বে । 
প্রঃ ৭ | সুষম খাদ্য কাকে বলে ? উঃ আমিষ, শর্করা, তৈল, লবণ, জল এবং ভিটামিন এই ছয় জাতীয় 


খাদ্য উপাদান যে-খাদ্যে থাকে, তাকে সুষম খাদ্য বলে । এই খাদ্য উপাদান একমাত্র দুধেই সব কয়টি পাওয়া 
যায়। 
আমিষ জাতীয় খাদ্য__মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি | শর্করা জাতীয় খাদ্য- চাল, ময়দা, সুজী, 
চিনি, গুড়, সজ্জী ইত্যাদি । তৈল জাতীয় খাদ্য_তেল, ঘি, মাখন, চর্বি, নারকেল, বাদাম ইত্যাদি । লবণ 
জাতীয় খাদ্য_ শাক-সব্জী ইত্যাদি । ভিটামিন জাতীয় খাদ্য-_ফল-মুল, শাক-সক্ভী, দুধ ইত্যাদি | 
প্রঃ ৮। কি পরিমাণে খাবার খাওয়া দরকার ? 

উঃ সবসময়ই পরিমাণ মতো খাবার খাওয়া দরকার | বয়স অনুযায়ী পরিমাণ মতো খাদ্য গ্রহণ করা 
.উচিত। অতিরিক্ত খাদ্য-গ্রহণে পরিপাকে ব্যাঘাত হলে শরীর খারাপ হয়। 


প্রঃ ১। সমাজ-জ্ঞান কাকে বলে ? 


উঃ সমাজবদ্ধভাবে সকলে একসঙ্গে বসবাস করতে হলে সমাজের কতকগুলো নিয়ম আমাদের মেনে 
চলতে হয় । এই নিয়মগুলো জানা এবং মেনে চলাই হল সমাজ-জ্ঞান | 


প্রঃ ২। সাধারণতঃ নিয়মগুলো কি? 
উঃ (ক) সকলের সহিত ভদ্র ব্যবহার করা ৷ (খ) কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করা | (গ) অন্যের 


সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা ৷ (ঘ) গুরুজনদের সেবা করা এবং সম্মান করা । (ঙ) একজন অন্যজনকে 
27৮25 “সকলের তরে সকলে আমরা 
প্রত্যেকে আমরা পরের তবে ।” 


এগুলোকেই সামাজিক নিয়ম বলা চলে । 
৩৩ 


ভূগোল 


প্রঃ ৩। গুরুজন কারা ? উঃ বয়সে ধারা বড় তারাই গুরুজন | 

প্রঃ ৪ । গুরুজনদের প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হয় ? উঃ গুরুজনদের সম্মান করে চলতে হয় । তারা যা 
বলবেন তা করতে হয় | তারা যা নিষেধ করবেন তা-কখনও করা উচিত নয় । তারা যা বলবেন তা-আমাদের 
ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির জন্যই বলবেন । ্‌ 

প্রঃ ৫ । সকলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় ? 

উঃ সকলের সহিত ভদ্র ব্যবহার করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । কথা জোরে বলতে নেই । জোরে কথা 
বললে বা গুরুজনদের আলোচনার মাঝে বাধার সৃষ্টি করলে ঠিক সভ্যতার পরিচয় হয় না। লোকে তাই 
অসভ্য বলে থাকে । . 

প্রঃ ৬। প্রতিবেশীর সহিত কেমন আচরণ করবে? 

উঃ প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের বয়স বেশী তাদেরকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে হয় | সমবয়সীদের সহিত 
ভাল ব্যবহার করা এবং ছোটদের প্রতি ন্নেহভরা মধুর ব্যবহার বা আচরণ করা কর্তব্য । 

প্রঃ ৭ | বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ? 

উঃ শিক্ষকমহাশয় পিতা ও মাতার মতো আমাদের গুরুজন | তিনি শ্রেণীতে এলে দাড়িয়ে নমস্কার জানাতে 


হয়। তাদের আদেশ আমাদের সর্বদা পালন করে চলা উচিত । 


১ । ঠিক উত্তরটি পাশে লিখ £ ৃ 
(ক) স্বাধীনতা দিবস ১৭ই/১৫ই/১৮ই আসস্ট 

(খ) বড়দিন ২৪ শে/২৫শে/২৮শে ডিসেম্বর । 

(গ) দুর্গাপুজো হয় আশ্বিন মাসে/ভাদ্র মাসে পৌষ মাসে । 
(ঘ) পক্ষ ২/৩/৪টি 

(ঙ) দিক ১০টি/৯টি/১২টি । 

২। উত্তরটি পাশে লেখ 

(ক) চৈত্র মাসে কি মেলা হয় ? 

(খ) শিক্ষক দিবস কবে ? 

(গ) ২রা অক্টোবর কার জন্মদিন । 

(ঘ) কয় দিনে এক পক্ষ হয় ? 

(ঙ) পৌষ-মাঘ দুই মাস কি কাল । 

(চ) এক বছরে কত মাস £ 


লে লে dr ঞ/ লে নে লে 


৩৪. 


ভূগোল 


রর 


. ১। প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ 
রা 


॥ পাঠ-মুল্যায়ন ॥ 


(খে) KEE 


(গ) গ্রন্থ কয়টি ?উ: 


০5855. 


(৬) খত পরিবর্তন হয় কিভাবে? 


২ । শূন্যস্থান পাশে পূরণ কর £ 


(ক)__ মানুষ টাদে গিয়েছিল ? 

(খ) সূর্য একটি- গ্যাসের । 

(গ) আহ্নিক গতির ফলে-_ও- হয় । 
(ঘ) সূর্য এক-_স্থির হয়ে_ | 


উ: 
উঃ 
উঃ: 
উঃ: 


... ভুগোল 
€ ১ । নিন্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ 
(ক) বেলে মাটিতে কোন কোন ফসল ভাল হয় ? 
ড় 


(খ) দো-আশু মাটি কাকে বলে ? 
ডঃ 


(ঘ) পাতার কাজ কি ? 
উ: 


(ঙ) ফুলের কয়টি অংশ এবং কিকি ? 
উ 


৬২ ৷ শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও ৪ 
(ক) ফুল থেকে ____ হয় | (খ) ফুলের অংশ । গগে) প্রজাপতি এবং অন্যান্য == 


= _ ও ___ করে । (ঘ) ফুলের ঝ্মুজ হলো গাছের শোভা ____ করা এবং হতে সাহায্য 
কর । (ঙ) সে স্কল ____ একটি মাত্র ___ থাকে তাকে ___ কল বলে। j 


[তে 
€ নীচের প্রশ্নগুলো উত্তর লেখ £ 


(ক) প্রাণী কাদের বলা হয় £ 
উ: 


(খ) বন্যপশু কাদের বলা হয় ? 
উ: 


(গ) প্রজাপতি দেখতে কেমন £ 
ডী 


(ঘ) শামুকের দেহ কেমন ? 


উ: 


Ce) রি 


চে) মন? বাচ্চাকে কি বলে ? 


ছে) জামানের জাতীয় পাখির নাম কি ? 


© ২ । শুন্য স্থানে শব্দ বসাও 8 
(ক) I জগৎকে আমরা সাধারণত : ভাগ করে থাকি । 


(খে) প্রজাপতি ফুলে ____ বসে ফুলের সংগ্রহ করে । 
(গ) মাছ তার ____ সাহায্যে ___ চালায় । 


(ঘ) ব্যাঙ ____ প্রাণী | 


গ ১ প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর লেখ ৪ 
(ক) ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ কি কি ? 
উ: 


(গ) মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন কেন ? 
উ: 


(ঘ) গুরুজনদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবে ? 
উ. 


(ঙ) বিদ্যালয়ে আচরণ কেমন হওয়া উচিত ? 
উ 


ও ২ ।শন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্য গঠন কর | 
ক)___ মধ্যে যাদের বয়স ___ তাদেরকে __অ দেখিয়ে ___ বলতে হয় । 


খ) __ পিতা ও মাতার মতো আমাদের _ 1 
গ) তাদের -__ আমাদের সর্বদা =__ করে চলা উচিত | 


৩৭ 


চক 


ARG HR পো / 
নেন ওল আানিজা ও নেশা 


নি 
€ 
সা সানে 
গুলো পনিমস হল লেখা । 


ছানি দেখে সনা লু নাম লেখ 
হাবি দেখে৷ পাীর লাম লেগ । 


১১ 


